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রস মঞ্জরি 
এ সপ্তাহের বিজ্ঞাপন 


জজ : বাজারে একটা টনক এসেছে যেটা 
খেলে মানুষ ২০০ বছর বাচে। 
: আমি ব্যাচেলর হলে একটা কিনতাম । 


লেগেছে গতকাল স্বাওনো দেখলাম 
এক সুন্দর মহিলার সঙ্গে বসে 
আছিস! এরই মধ্যে হঠাৎ কী হলো? 
দ্বিতীয় বন্ধু : গতকাল তুই যা দেখেছিলি 


জর এক সত্যবাদী যুবক ইন্টারভিউ বোর্ডের 


3০50৪109900 


আমরা যেভাবে গাছ ধ্বংস করছি তাতে এমন একটা সময় আসবে, যখন পৃথিবী 
দূরে থাক, পৃথিবীর কোনো ভেটাবেসেও আর গাছ সম্পর্কে কোনো তথ্য থাকবে না। 


যুবক চশমার মোটা কাচের দিকে ইশারা 
বি করে বলল, তে দুলে রে আমি 
ব্যক্তিদের রসাল ঘটনা ওজনের ক্ষেলটা পড়তে ॥ 
যত ব্যাঙ চোর ধরা পড়ছে বাহানছেলেকে 
জিজ্ঞেস করল, বাইরে এত হইচই 
বিখ্যাত ব্যবসায়ী গ্রান্ট হিলেন খুবই চালাক ্ি্গ হচ্ছে কেন। পুলিশে দিয়ে দিলেই পারে 
গুরুতর অসুস্থতার খবর শুনে তিনি কী ** ছেলে : বাবা, একটা না তো দুজন চোর 
বুঝলেন, তড়িঘড়ি করে বাজার থেকে সব কালো শু ধরা পড়েছে। কিন্ত তারা যে মাসতুতো 
কাপড় কিনে ফেললেন। বলাই বাহুল্য, তিন দিন পরই স ভাই তা কোনো অবস্থাতেই স্বীকার ক্রছে 
পরিঙ্গের মৃত্যু হয়। দেশজুড়ে শোকের মাতম বইতে * না, তাই ধরে মারছে। স্বীকার করলেই 
থাকে আর তিন দিনের শোক ঘোষণা করা হয়। ফলে লি পুলিশে দিয়েদিবে। 
বাজারে কালো কাপড় বিক্রির ধুম পড়ে যায়। সেবার স জ মা; একটা হাতমোজা পরেছ যে, 
গ্রান্ট প্রায় পচিশ লাখ পাউন্ড বাবসা করেন। সপ হু 
নু ছেলে : না, এ' ৫ ॥ 
ইংরেজ কবি ও ছোটগল্পকার রু্ডইয়র্ড কিপলিং যে : বুঝলেন 
দৈনিক রাখতেন সে পত্রিকায় একদিন না তই লে 


তুলবশত তার মৃত্যুসংবাদ ছাপা হয়ে যায়। স্ংবাদটি 
দেখে তিনি ভীষণ রেগে যান। সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার 
সম্পাদককে লিখলেন, “এইমাত্র আপনার পত্রিকা পড়ে 
জানতে পারলাম যে আমি মারা গেছি। আপনার গ্রাহক 
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বিলবোর্ড (আকাশ) ভেঙে পড়ছে 


হ্‌ ধান ল 


মাথায় 


ভে 


দেশের বই-পুস্তক যে আজেবাজে সব তথ্য দিয়ে_ভর্তি তা আর 
নতুন করে না বললেও চলবে । বইয়ের পাতায় কী সুন্দর লিখে 
রেখেছে “মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল' । আরে, আকাশ আবার 
ভেঙে পড়ে কীভাবে? যারা বই লেখে তাদের ধারণা আকাশ 
জিনিসটা টোস্ট বিস্কুটের মতো, সহজেই ভেঙে যায়। নাহ! পদে 
পদে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্যের কারণেই দেশের আজ এই 
অবস্থা। আবহমান কাল থেকে এখন পর্যন্ত কারও মাথায় আকাশ 
টিপে হর হেরা 
পড়লেও প্রায়ই মানুষের মাথায় বিলবোর্ড ভেঙে পড়ার কথা শোনা 
যায়। কর্তৃপক্ষ অবশ্য সব অবৈধ বিলবোর্ড ভেঙে ফেলছে। কিন্ত 
এতে যে কত ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তা কেউই ভেবে 
দেখছে লা। ঢাকায় গাছ তো নেই, তাই, প্রখর রোদে এই বড় বড় 
বিলবোর্ড মানুষকে ছায়া দেয়। বিলবোর্ড ভেঙে ফেললে প্রখর 
রোদ তো সরাসরি মাথায় এসে পড়বে । এমনিতেই নানা 
কিসিমের ঝামেলায় মানুষের মাথা থাকে গরম। তার ওপর যুদি 
রোদ পড়ে তাহলে.তো মাথা আরও গরম হয়ে যেকোনো দুর্ঘটনা 
ঘটাবে। তা ছাড়া উড়তে উড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলে কাকসহ 
অন্যান্য পাখি এই 
বিলবোর্ডগুলোতে বসে 
নেয়, দেশের 


চলমান টো 
পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা 
করে বিলবোর্ড না থাকলে 
তাদের কী হবে? তাদের 
বিশ্রাম নেওয়ার একটা 

জায়গা থাকবে না? তারা 


আটকে লময়টাই বা কাটাবে কীভাবে? কর্তৃপক্ষ তো শধু এর পেছনে নেই তো আবার 
বিলবোর্ড ভেঙেই নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। অথচ এই, কোনো নাটের গুরু? 
বিষয়গুলো নিয়ে ভাবার কেউ নেই। অতএব, কর্তৃপক্ষকে এখনই যার এই 
এই অতি জরুরি বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে। ভেঙে আসা যাওয়া শুরু! 
সমাধান নয়। 


বার ০ ৯ 


তেল (তেলকে মার্কিনরা গ্যাসোলিন বা গ্যাস 


বলে) সংকটের চমতকার এক সমাধান দিয়ে ইউএস মেইলে এই কার্ট 


২০০৯ সালে 'রানান লুরি' পুরস্কার জিতে নেয়। 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক থম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত। যোগাযোগ : সিএ ভবন, 


১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 84191] :186211011071-810-119 


হকি খুবদূত [ত ধরন্রে। আমি 
€ ওকে অনেক দিন থেকেই চিনি। 
বি যার উর 
বাড়িতেই থাকে সে। খুব চাপা আর্‌ 
চুপচাপ | কখনো গান্‌ গাওয়া বা গিটার 
বাজানো--এসব কিছুই করে না সে। খুব 
গম্ভীর আর জ্দুও। পেতৃকিন একটা 
কারখানার গারে কাজ করে। 
মি নট 


হয়ে । য় 
যে সেই থেকে ঠিক ॥ আর 

কাউকে কখনো সীতার শেখাতে যাব না। 
আমিও জাযিও এই হুর কাজিন 


দেখা পেলাম। বদমাশটা তার গায়ের রং 
বাদামি করার জন্য শক্ত একটা পাথরের 
ওপর শুয়ে ছিল। লক্ষ করলাম, 


হকার 
পেল। বয়সে যুবক, অথচ পানিতে 


খারাপ মেয়েরাও তোমাকে দেখে 
॥ কমরেড পেতৃকিন, এটা কিন্তু 
হচ্ছে না। তোমার অভ্যাস বদলানো 


দরকার। 
ছোটদের মৃতো লজ্জা পেয়ে সে বলল, কী 
করব, এটাই আমার স্বভাব! কথায় আছে, 
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শেখা 


জি রিকলিন 


এনেছিলাম। 

পরের লিন আমি পেতৃকিনকে নিয়ে 
সমুদ্ধের ধারে এলাম। বেচারা আমার 
সঙ্গে যেন ফাসির মঞ্চে এল । আমরা 
আগেই সাতারের পোশাক পরে 


॥ 
“নাও, এসো পানিতে! বেশ জোর গলায় 
বললাম । 

হাদি করে তিতিতোনানল না 
তখন থেকেই মজা শুরু হূলো 

কোলোরকমে ইটুপানি পভ এলিয়েই 
ভয়ে পালিয়ে আসতে লাগল সে। আমি 
তাকে তাড়া করলাম । সে 

দৌড়ে চলে গেল । শয়তানটা কেবল 
ডাঙ্ায় চলে আসতে চায়। এভাবে চলল 
ঘণ্টাখানেক । আর আমিও তাকে 


সাতার শেখা হবে না। মাফ করো। 
ন্উহু।' আমি বললাম, “কাল আবার হবে । 
একবার যখন ধরা হয়েছে, ছাড়া যাবে না 
। সাতার তোমাকে শেখাবই-_এ 
আমার শেষ কথা" 
পেত্কিন পরের দিন এল | ঘেন সে 
আর আমি তাকে 


আজ থাক না? 
না,না। এসো, পানিতে এসো। 
আমি তাকে নিয়ে নামলাম । 
তাকে সাতারে হাত-টানার কায়দা 
দেখাতে লাগলাম। ঘন্টাখানেকের মধ্যে 
হাত-টানার কায়দাটা শিখে 
নিলু। তুবে পা চালানো ঠিক হলো না। 
পানির নিচের মাটি থেকে পা তুলতে 
সাহস পাচ্ছিল না সে। শেষে টেট করে 
সা হিট এ 
থেকে। পা একসঙ্গে 
তেই ওঠাতে পারল না সে। আমিও 
আর পারলাম না ওর সঙ্গে। 
মতো বাদ দিলাম । 
পরের শোয়ে এল দেখি 
সমুদ্রে খুব ঢেউ। বললাম, 


কান: রকিবুল হাসান 
আজ আর হবে না দেখছি। খুব ঢেউ। 


একটু হাতা . কী বলো? 
শয়তানটা কী করল জানো? সোজা 
গণিতে গিয়ে বাপ দি দেখে আমি 


গেলাম, আরে, কী করছ? বড় বড় 
ছু তোকে ভারে 


সর্বনাশ! দেখি প্রচণ্ড ঝাড় উঠল। 

পেতুকিনকেও আর দেখা যাচ্ছে না। 

আমি প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগলাম, 
পেতৃকিন, কমরেড পেতুকিন! 


পড়লাম ঢেউ আমার ওপর দিয়ে লিয়ে 
আমাকে ঠেলে নিয়ে এল। আমি 
উরে এরা ফিরেিউউগাত আরম 
করলাম, ওগো, তোমরা কে কোথায় 
আছ, শিগগির এসো, একটা লোক ডুবে 
যাচ্ছে! 
বা 


যে বকতে লাগলাম 

হঠাৎ দেখি, প্রায় ৫০ গজ দূরে একটা 
লোক উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে সাতার 
কাটছে । আর কী চম্থকার সাতার 
কাটছে। ভয়ংকর ঢেউগুলো তার কাছে 


যেন না। সমুদ্রের তীরে দাড়ানো 
একজন নাবিক তার বাইনোকুলার চোখে 


লাগিয়ে ভালো করে দেখে বলল, না, না, 
ভাবনার কিছু নেই। ওই তো 
দেখছি বিখ্যাত সাতারু পেতৃকিন। বহু 
পুরস্কার বিজয়ী ৷ নাম ওর, 
পেতৃকিনের? 
পেতৃকিন! এবার সবাই আমার দিকে 
চেয়ে হাসতে লাগল । বোকার মতো 


রি 
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যাপিত রস 


আপনার জন্য পুরো হাফ লিটার ঠান্ডা পানীয় । আজ অবশ্য হাফ লিটারের চেয়ে 
একটু কম ছিল। 


-তমুক রও অনেক 
অনুর মিও আহ এসির ভলিউম কাল আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে 
'আগামীকাল থাকছে'র শু আজ যদিও স্টিলের চেয়ারে বসেছেন, কাল বসতে দেওয়া হবে ফোমের 
টা াদিলার়নজা কা ইতি দেল তে রং 
ক ০ ভুল করে একবার বলে ফেললেও কাল্‌ আর এই ভুল হবে না। 
প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণ করি কারণ আপা ভাকতে ডাকতে আমরা দিরকার হনে টানরার্ড হয়ে খাব 
তাহলে কেমন হয়, আসুন, এ আপনার যাবতীয় ব্যাগ আমাদের মালিক নিজে গিয়ে আপনার গাড়িতে তুলে 
দেখা যাক। দেখাচ্ছেন দিয়ে আসবে। 


ব্যাপক সাধাসাধিসহ আরও থাকছে অনেক কিছু, ছাড়সংক্রান্ত কিছু। 


কয়টা চকলেট হয়_চকলেট 
নিয়ে এই জাতীয় অস্ক। 
উতর লে 
গোপালভাড়ের, বলে বলে 
দারুণ হাসাহাসি। 
তাও ভালো না লাগলে “টম আযান্ড 
জেরি” নিয়ে আলোচনা । 
০) কে কত বড় মাছ দিয়ে ভাত খেয়ে সেটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা 
এসেছে, এ নিয়ে কথাবার্তা। » কান ধরে অত্যন্ত দ্রুত উঠ-বসকরণ 
»যারা ক্লাসে ঘুমিয়ে যেতে চাইবে পর্রিয়া 
তাদের জন্য র সুব্যবস্থা । 
হইহক্া-এসব নিয়মিত কর্মকাণ্ড ছাড়া 
আরও অনেক কিছু, বিরাট কিছু। 
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যাপিত রস 


সংগ্রহ : মেহেদী আল মাহমুদ 
বিভোর আর না-ই করুন, এই বিজ্ঞাপনগুলো 
বিশ রহ হয়েছিল। 


ভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত 


আইপিএস বিক্রি : পানির দরে 
আইপিএস বিগ্রি হবে। যারা 
আইপিএস মেরামত, করতে 
জানেন তারা যোগাযোগ 
করুন৷ বি.দ্র. আইপিএসগুলো 


করুন। 
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নিলি চটি 
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যাপিত রস 


ভেজাল বাতাস থেকে বাঁচার যন্ত্র 


' খাদ্যে ভেজাল! 


এয়ারফ্রেশনার স্প্রে । ; ডিজিটাল পাল : দূষিত বাতাস আটকে রাখবে 


] রাডার : দুষিত জলবায়ুর সিগন্যাল দেবে। 


আবিষ্কারক : তন্ময় 


ভেজাল টাকা নির্দেশক যন্ত্র 


টাকার গারে কোনো স্ষচটেপ, লাল টেপ, বালো ট্রেপ, আইবণ-গাম 
যা-ই লাগাণো থাকুক, তা প্রথমে চিমটা দিয়ে তুলে ফেলা হবে 


ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখা ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে 
হবে গভর্নরের স্বাক্ষর আসল দেখা বাবে টাকাটা পূর্ণ 

না লকল। হিব্রু ভাষার, সংখ্যার কি লা; যেমন-৫, 
১০২০ নাকি ভগ্নাংশ 


দা হব ভে সবল বি 
কালো টাকা সাদা করার প্রচেষ্টা। 


ফুড ইসপেকশন মেশিন 


ব্রাশ পর্ব; ব্রাশ দিয়ে ঘষে দেখা হবে খাবারে কৃত্রিম রং ব্যবহার করা 
হয়েছে কি না। কৃত্রিম রং একটি ফানেলে জমা হবে। 


হৃদয়ে ভেজাল নির্ধারক যন্ত্র 
হার্টের প্রেশার মাপার যন্ত্র! 


কপোত-কপোতির 
বাকবাকুম প্রেমের উপন্যাস 


এটি 1101001 
পেসমেকার হিসেবে 


কত সময় পরপরূ হৃদয় 
আনচান করে ওঠে, সেই 
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টী 


বিস্তারিত উত্তর 


পরীক্ষার খাতায় আমরা সংক্ষিপ্ত উত্তরের পাশাপাশি বিস্তারিত উত্তর দিযে অভ্যন্ত 
হলেও এমনিতে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর সব সময়ই সংক্ষিপ্ত আকারে দিই । এই 
উত্তরগুলো যদি সংক্ষিপ্ত আকারে না দিয়ে বিস্তারিত দেওয়া হয়, তাহলে কেমন হতে 
পারে, আনুন, দেখি। জানাচ্ছেন লরা খন্দকার 


| রিক্পাগ্যালাদের তার 
একটা সীমা আছে। তারা 
করলেই সব যাত্রীর 


কাজ, একেবারে ঘুমানোর 
আগ পর্যন্ত । আমিও এর 
নই। আমাকেও 

নানা ধরনের কাজ করতে 
হয়। আমি নির্দিষ্ট কোনো 
কাজ করি না। তবে হ্যা, 
1 আপনি যদি আমার পেশা 
1 সম্পর্কে জানতে চেয়ে 
1 থাকেন তাহুলে বলব, 
! একটা চাকরি করুছি। 
প্রাইভেট কোম্পানিতে 
| 
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শ্রমিকদের খেলা : ফুটবল ফোরম্যানদের খেলা : বেসবল 


এরি, 7 পর 
সিইওদের খেলা : গলফ 
সিদ্ধান্ত : করপোরেট কাঠামোতে যে যত উ্ুতে, তার বল তত ছোট 
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সরস রচনা 


এখন বাজারের পচা কুমড়োর মতো 
এখানে-সেখানে পড়ে থাকে। তার 
পরও এসব কথা কেউ কেউ বলেই 


কর্মীকে তাদের বস হুকুম দিয়েছেন, 
সামূনে 'শিশু অধিকার? দিবস, কিছু 
একটা করতে হবে। শুধু করলেই 
হবে নাং সবাই যেন চমকে যায়, 
এমন কিছু। দুজনের মাথা ঘুরছে, 
কী করা যায় তা ভেবে ভেবে। 


বলেন, তা না হলে বস দুজনেরই, 
চাকরি থেরে ফেলবে ।" 


আসছে নাঃ 
“আচ্ছা, একটা শোভাযাত্রা করলে 
না হয়, ছোটদের নিয়ে? 


“আর ধরেন, বিধরটা হবে 


রি |. 
“আরে, এটা তো পরিবেশ দিবস না, 
শিশু অধি টি 


ধিকার । 
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বস্‌ মুগ্ধ চোখে তাকান, "ওহ! 
তারিক, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা যে 
কীভাবে করব, পারছি না।" 
'না, না, স্যার, এ আর এমন কী। 
কী কী লাগবে তার একটা তালিকা 
বানাতে লাগিয়ে দিয়েছি 


মহসিনকে 
গুড. ভেরি গুড | ওটা হয়ে গেলেই 
প্রোফাইল করে 


একটা প্রজেক্ট 


ফেলতে হবে। 


দরকার” 
তালিকা হয়ে গেলে বস এসে 


ফেলো । ততক্ষণে আমি কয়েকটা 
খোঁজখবর লাগাই, যেন ভালো কিছু 


হাসি। গতকাল বস তীর নতুন 
কেনা গাড়িতে করে লিক্ট 
দিয়েছেন। যেতে যেতে বলেছেন, 
বিদেশি মেহমানরা আসবে তো, 


ইঞ্িতে ফ্ল্যাট বুকিংয়ের কথাটা 
জানিয়েছে। মনে হয়, হয়ে যাবে। 
আজকের 


বা । তাকে এক ধমক দিয়ে 
গিয়ে তুলল চারদিকে 
উকচ্যাীকতিউ, একেবারে জ্যাম 


বাচ্চাদের বলে, 
জোরে বলো, দূষণমুক্ত 
চাই।' 

কাশতে কাশতে বলে, 


ইদুরের 

উপদ্ববে 

পন জীবন 

অতিষ্ঠ, অথচ 

বাজারে 
বিপদে আর কেউ এগিয়ে না এলেও আপনার  ইদুরের কল 

ল্যাপটপ কম্পিউটারটি কিন্তু ঠিকই এগিয়ে আসবে । খুঁজে পাচ্ছেন 


জানতে ইচ্ছে করছে, কীভাবে? তাহলে এবার বিপিন রব 
সেটাই দেখে নিন। পাজাপণার 


ইন্টারনেট থেকে হবি সংগরহ এবং লেখা : মেহেদী আল মাহমুদ. সালা পে রা 
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যাপিত রস 


বকনা বাছুরের লেখা রচনা 


মানুষ একটা স্বার্থপর প্রজাতির জীব। কারণ সে সব সময় তকে তকে থাকে, কখন আমার মায়ের 
দুধ দুইয়ে খেয়ে ফেলতে পারবে । নিজেরা তো দুধ খায়ই, বাকিটা বিক্রি করে দেয় মোড়ের চায়ের 
দোকানদারের্‌_কাছে। মানুষের কান, নাক, গলা-_সবই আছে। শুধু গলায় আমার মতো দড়ি থাকে 
না। তবে কেউ কেউ যে গলায় দড়ি পরে না, তা কিন্ত নয়। এই অবশ্য চেইন বা মালা 
বলা হয়। তবে এই দড়ি দিয়ে তাদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় না। মানুষের মাথায় কালো 
কালো লোম থাকে। তারা সেই লোম ছোট করার জন্য মাসে একবার সেলুনে যায়। মানুষ কানে 
আমাদের চেয়ে অনেক খাটো । তবে সেই কানে তারটার লাগিয়ে তাদের গান শুনতে দেখা যায়। 
মানুষ এমনিতে কথা বলতে পারলেও ঘুমালে আর কথা বলতে পারে না। মানুষের মধ্যে এ 

জাত আছে, যাদের বলা হয় পশু ডান্তর। তারা আমাদের কোনো অসুখবিসুখ_হুলেই সাইকেল 
নিয়ে দৌড়ে আসে। উপকারী প্রাণী হিসেবেও মানুষ মন্দ নয় । কারণ তারা প্রতিদিন সকালে 
আমাদের থাকার ঘর পরিষ্কার করে দেয়। এর জন্য কোনো প্রকার চাদা দাবি করে না। 


গাভির লেখা রচনা 


মানুষ একটা দুগ্ধলোভী প্রাণী আমার দূর 
দোহানোর জন্য তাদের সে কী তাড়না! তবে, 
তারা বেশ রোমান্টিক জীবকুল। আমার গর্ভে 
বাচ্চা আসার আগে যখন রোমান্টিক ষাড়ের যখন- 

সংস্পর্শ পেতে ইচ্ছা করছিল, তখন তারা বি হে মুনের 


পায়। ফ্রিতে পেলে লাকি তারা আলকাতরাও | মধ্যকার কারও কারও গান এতটাই আ' 
খেয়ে ফেলতে পারে। তবে আমাদের খহল- | যে আমরা সেই গান শুনে দড়ি ছিড়ে পালিয়ে 
কুড়া খেতে পারে কি না, সেটা অবশ্য এখন যাওয়ার একটা রিস্ক নিয়ে ফেলি। মানুষ 
পধন্ত জানা যায়নি। তারা ভোজনরসিক তাদের কথাবার্তায় রেফারেন্স গ্রুর 
হওয়ার কারণে তাদের কারও কারও পেট কথা টেনে আনে। যেমন--এই, এমন ঘাড়ের 
আকার-আকৃতিতে আমাদের পেটের প্রায় মতো চেচাচ্ছিস কেন, বলদের মতো কথা 
কাছাকাছি চলে যায়। মানুষ পানি খাওয়ার বলবি না তো ইত্যাদি। মানুষের কাছে টিভি 
জন্য আমাদের মতো গামলা বাবহার না নামের একটা যন্ত্র আছে, যা দেখতে দেখতে, 


করে গ্রাস বা বোতল ব্যবহার করে থাকে। 
পা থাকা সত্তেও তারা গাড়ি ব্যবহার করে 
থাকে। তারা এমনিতে সব সময় দোপায়া 


সেজে থাকলেও হামগুড়ি দিয়ে খাটের শিচে | মশারি রাতে টায় দিলে সকালেই শেষ 

যাওয়ার সময় চারপায়া সাজে । মানুষকে তাই আমাদের উচিত মানুষের যত্র নেওয়া । 

নিয়ে আরও লেখার ছিল । কিন্ত বাচ্চাটা বড্ড ভা লিযেরা আরা রোনানোর অনা 
ডিস্টার্ব করছে। ॥ 


গাড়িয়াল ভাইয়ের গরুর লেখা রচনা 


মানুষ অত্যন্ত বিবাহপ্রবণ প্রাণী। আমাদের দিয়ে গাড়ি বানিয়ে সেই গাড়িতে করে শুধু নতুন বউ 


ভর্তি হয়, কিন্তু আমাদের মানে গরুর ভাষাটা কেন যে শিখে নেয় না! মানুষ কানকথা বলতে খুব, 
পছন্দ করে| যে কারণে তারা ঘখন বউ নিয়ে আমার গাড়িতে যায়, তখন খালি কী স্ব কথা জানি 


ওপর কেউ কেউ ঢাকনা অলস । আমরা ইঁটি এক খায় না। তবে কিছু কিছু ঘাস 
লাগায়। এই ঢাকনার নাম সণ্টায়, আর তারা এক এনে রান্না করে খায়, 
চশমা। সে আমাকে খুবই বছরেও হাটতে পারে না। যাকে তারা শাক বলে । তাদের 
খাতির-যত্র করে। তবে যতই সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, গায়ে জামা থাকায় তারা 
খাতির-যত্্র করুক না কেন, বাচ্চাদের জন্মের আমাদের মতো যেখানে- 
রাতের বেলা আমাকে তার সময় তো লেজ থাকেই না, সেখানে হিসুটিসু করতে পারে 
মতো বালিশে শুতে দেয় না। এমনকি পরবর্তী সময়েও আর না। এখন পর্যন্ত মানুষকে 
আমাদের মতো গজায় না বলে জানা যায়। ভালো জীব বলেই ধারণা 
একটা করে বাচ্চা হয়। মানুষ আমাদের নিয়ে মাঠে হচ্ছে। তবে মায়ের কাছ থেকে 
তবে তারা থাকে জন্মের গেলেও আমাদের সঙ্গে ঘাস পুরো নিতে হবে। 
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1 
॥ ॥ 
| শওকত ওসমান | 
| জয়নালপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ চি4 মধুখালী, ফরিদপুর | 


স্বার্থ নিজের হলে সবাই খারাপ | তা না হলে নতুন জামাইকে বাবার 
ভাববে না! | বাড়ি থেকে বের করবে কে? 


চোরে চোরে মাসতৃতু ভাই হলে | মন্ত্রীর সুপারিশ থাকলে কি আমার। 


চোরে ডাকাতে কী ভাই? প্রশ্নটা সেরা প্রশ্ন হতো? 

খায়রুল আলম 

9 হতো, কিন্তু কেউ তো ফোন 

বড় ভাই ছোট ভাই। | করল না। খালি একটা মিসড 

| কল এল। রি 
দুর্নীতিবাজ ও ঘুষখোরদের যদি | প্রেমের আগুন সহজে নেভে না | 
পথে বসাতে চাও, তবে...? | কেন? 

করুণাময় চক্রবর্তী 


| অভিনন্দন হৃদয়: আপনি পাচ্ছেন ১০০ টাকার প্রাইজবন্ড। 


কী? "বাতি ঝানতে চায়।' 


না আছে আলো, তার পরও এটার 


ব্রে করে গোয়ালে রাখল। বলুন তো 
ভাইয়া, ওপরের গল্পে ভুল কী? শুদ্ধটা 


ফামিহা ক্কারহিন 
স্কলান্টিকা, উত্তরা, ঢাকা। 


ঘি নট করে দিতাম। 
তারপর আমার লেখা দিয়ে রস+আলো 


লিখুন_সবজান্তা সমীপেষু, রস+আলো, প্রথম 
আসা লিন, ১০০ কাজী নজরুল 


পি 
] এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 


র দিতাম। 


তানহা 
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ । 
জর পাঠকের মারের হাত থেকে 
আপনাকে কে বাচাত, শুনি! 


ওয়েবসাইট থেকে 
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ক এক পিপড়া বসে আছে রেললাইনের 
ওপরে । আরেক পিপড়া এসে বসল তার 
পাশে এবং একটু পরে বলল : 

_একটু সরে বলো তো! জারগা হচ্ছে না! 


+ কয়েকটি ছাগল এক নেকড়েকে আক্রমণ 
করে ক্ষুর দিয়ে আঘাত করে চলেছে। 

ডি আসহারভাবে বলল : 
_করছটা কী, নেকড়ের দল! 
ছাগলগুলো বল্ল সমস্থরে : 
চুপ কর, ব্যাটা ছাগল! 


৯ খুটোয় বাধা ছাগল চারপাশে ঘুরতে 
ঘুরতে বলল : 


+ দুই অক্টোপাস প্রেমে পড়লে কীভাবে 
পাশাপাশি বসে থাকে? 

-_ হাতে হাত, হাতে হাত, হাতে হাত, হাতে 
হাতে হাত ধরে । 


তার ধারণা, তিনি আমার চেয়ে বেশি 
জানেন্‌। 

তবে তিনিও জানেন যে আমি কিছুই জানি না 
এবং আমিও জানি যে আমি কিছুই জানি না। 
অর্থাৎ আমরা জানি সমপরিমাণ । 


আকাশের বে 
আমিও সেটা মেনে চলি। আমার 
পিসির ডেস্কটপে আকাশের ছবি। 


+ বাইরে থেকে ঘুরে এসে ছেলে 
প্রোগ্রামার বাবাকে বলল : 


নাম ব্যবহার করাটা যানের 
বাজ হান নব এত 
অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি, ওর এই নামটায় 


প্রোগ্রামারের। 45155. 


_মুরগি আগে, না ডিম আগে? 

-_মোরগ। 

অমূল্য কোনো কিছু কেনা সম্ভব? 

_না। তবে চুরি করা সম্ভব। 

_জন্গণ ও ভোটারদের মধ্য পার্থক্য কোথায়? 
_ভোটাররাও জনগণ, তবে এববার ব্যবহার্ব। 


তিনি জানেন না। অর্থাৎ আমি অনেক কিছুই 
জানি এবং আমার বস অনেক কিছুই জানেন 


না। ক আমি হাবিলদার । এর 
এখন উপস্হার টানা যাক : আমি জানি যে, চেয়ে বেশি কিছু করতে 
কিছুই জানি না; আমি জানি যে, আমার আমি জানি না। 
বস জানেন যে আমি কিছুই জানি না; আমি ++ কেন তোমরা 
জানি যে, আমার বস জানেন না যে আমি একা একা কিছু করতে 
জানি যে আমি কিছুই জানি না। এর অর্থ পারো না? কেন তোমাদের 
আমি সব জানি সামনে এক 
পক্ষান্তরে আমার বস কেবল জানেন যে. দাড়িয়ে থেকে কমান্ড দিতে 
আমি জানি না এবং জানেন না যে, হয়ঃ 
আমি যে আমি জানি না; আরও +৯ বেডসাইড টেবিল 
জানেন না যে, আমি জানি যে তিনি জানেন তোমাদের দেওয়া হয়েছে 
যে আমি কিছুই জানি না। অর্থ দাড়াচ্ছে, মোছার জন্য। 
তিনি কিছুই জানেন না। আর আমি তো ৯ দেয়ালের ছিদটা ভালো 
জানিই যে, তিনি জানেন না। করে দেখে এসে আমাকে 
তাহলে আমাদের মধ্যে কে বেশি জানে? জানাও, ছিটা কোন দিক 
আমি, যে কিছুই জানে না? লাকি আমার বস,  থেকে_-এদিক থেকে, না 
ঘিনি জানেন যে আমি কিছুই জানি না, তবে ওদিক থেকে? 
জানেন না যে, আমি জানি যে আমি কিছুই ক যুদ্ধে তুমি মারা গেলে 
জানি না এবং এও জানি যে, তিনি জানেন যে তোমাকে কিন্ত প্রপ্ন করা 
আমি জানি নাঃ আর তিনি কিন্তু হবে, “কেন তুমি মারা 
জানেন না যে, আমি এটা জানি... তি গেলে? 
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